
Juvenile Delinquency Paragraph for Class 9

Juvenile delinquency refers to legally wrongful acts committed by minors or
children below the age of 18 years. It has become a serious social concern as
more and more teens nowadays indulge in antisocial and criminal behaviours like
substance abuse, violence, thefts, bullying and gang activities. Reasons that lead
teenagers down the path of such delinquency are complex - unstable family
environments lacking supervision and affection, peer pressure demanding
acceptance and status, the innate tendency to rebel during adolescence and
psychological issues or learning difficulties. Many underprivileged, troubled or
mentally ill teens thus get easily swayed by vices, and negative company and fall
into the traps of juvenile crime.

The consequences are extremely grave, marring their crucial developmental
years, prospects, and mental stability and even costing lives in extreme cases.
To tackle juvenile delinquency, a rehabilitative approach is needed from the early
stages. Families and schools need to nurture moral values, empathy, ethics,
self-regulation and discipline in children. At-risk teens showing early deviant
signs should be counselled and put in social skill development programs.

Government agencies must fund youth shelters, vocational centres, anti-drug
campaigns and legal justice systems specially designed for juvenile reformation.
With such progressive institutional and social mechanisms focused on
counselling and mentorship rather than harsh punishment, the majority of young
offenders can still be set on the right life path to become responsible citizens.
The key is concerted efforts targeting reform and rehabilitation through care and
guidance at multiple levels.



�াস 9 এর জন� িকেশার অপরাধ অনেু�দ প�ারা�াফ বাংলা অনবুাদ সহ

িকেশার অপরাধ বলেত 18 বছেরর কম বয়সী নাবালক বা িশ�েদর �ারা সংঘ�ত আইনত অন�ায়
কাজেক �বাঝায়। এ� এক� ��তর সামািজক উে�েগর িবষয় হেয় উেঠেছ কারণ আজকাল আরও
�বিশ সংখ�ক িকেশার-িকেশারী পদােথ�র অপব�বহার, সিহংসতা, চুির, ��ািম এবং গ�াং কায�কলােপর
মেতা অসামািজক এবং অপরাধমলূক আচরেণ িল� হয়৷ িকেশার-িকেশারীেদর এই ধরেনর অপরােধর
পেথ িনেয় যাওয়ার কারণ�িল জ�ল - অি�িতশীল পািরবািরক পিরেবেশ ত�াবধান এবং ��েহর
অভাব, সহকম�র চাপ �হণেযাগ�তা এবং ময�াদা দািব কের, বয়ঃসি�কােল িবে�াহ করার সহজাত
�বণতা এবং মন�াি�ক সমস�া বা �শখার অসুিবধা। অেনক সুিবধাবি�ত, সমস�া�� বা মানিসকভােব
অসু� িকেশার-িকেশারীরা এইভােব সহেজই খারাপ, �নিতবাচক স� �ারা �ভািবত হয় এবং িকেশার
অপরােধর ফাঁেদ পেড়।

পিরণিত�িল অত�� ��তর, তােদর ���পূণ� িবকােশর বছর�িল, ভিবষ�ত স�াবনা, মানিসক
ি�িতশীলতা এবং এমনিক চরম ��ে� জীবন ব�য় কের। িকেশার অপরাধ �মাকােবলা করার জন�,
�াথিমক পয�ায় �থেক এক� পুনব�াসন প�িতর �েয়াজন। পিরবার এবং �ুল�িলেক িশ�েদর মেধ�
�নিতক মলূ�েবাধ, সহানভূুিত, �নিতকতা, �-িনয়�ণ এবং শ�ৃলা লালন করেত হেব। ঝঁুিকপূণ�
িকেশার-িকেশারীেদর �াথিমক িবচু�িত ল�ণ �দখােত পরামশ� �দওয়া উিচত এবং সামািজক দ�তা
উ�য়ন কম�সূিচেত রাখা উিচত।

সরকাির সং�া�িলেক অবশ�ই যুব আ�য়েক�, বিৃ�মলূক �ক�, মাদক িবেরাধী �চারািভযান এবং
িকেশারী সং�ােরর জন� িবেশষভােব িডজাইন করা আইিন িবচার ব�ব�ায় অথ�ায়ন করেত হেব।
কেঠার শাি�র পিরবেত� কাউে�িলং এবং �ম�রিশেপর উপর দিৃ� িনব� কের এমন �গিতশীল
�ািত�ািনক এবং সামািজক ব�ব�ার সােথ, �বিশরভাগ ত�ণ অপরাধী এখনও দািয়�শীল নাগিরক
হওয়ার জন� স�ক জীবেনর পেথ �সট করা �যেত পাের। মলূ িবষয় হল একািধক �ের য� ও
িনেদ�শনার মাধ�েম সং�ার ও পুনব�াসনেক ল�� কের সমি�ত �েচ�া।


